
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/৩১১

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ VISOS
গিরীন কাছে এসে দাঁড়াতে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ভিতরের প্রচণ্ড আলোড়ন তার মুখখানা যেন বদলে দিয়েছে একেবারে।
দেখুন কাণ্ড, তপ্ত খোলায় ছিলাম আগুনে এসে পড়লাম। কোথাও কি মানুষ শাস্তিতে থাকতে পারবে না ? কী আরম্ভ হয়েছে। এ সব ? দেশসুদ্ধ লোক কি পাগল হয়ে গেল ?
উপায় কী বলুন ... যারা ধনের মালিক মনের মালিক তারা যদি এই খেলা চান, পাগল করার কল টেপেন, আমাদের পাগল হতে হয়। ওদের হাতেই চাবিকাঠি দিয়ে রেখেছি।
অল্প কয়েকদিনেই মণি এ সব কথার মর্ম খানিক বুঝতে শিখেছে। সে অস্ফুট স্বরে বলে, কী ऐठन्मद !
ভয়ানক তো বটেই। যারা রাজত্ব করে, রাজত্ব যেতে বসলে তারা ভয়ানক কাণ্ডই জুড়ে দেয়। রাজত্বের লোভ চরমে উঠে গেছে, শেষ অবস্থার বিকার কিনা !
আচ্ছা, হিন্দু মুসলমান একটা আপস করে ফেলে না কেন ? দেশের লোকের দল তো দুটাই, এটুকু কি বোঝে না নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসা হলেই সব হাঙ্গামা চুকে যায় ? দেশটা বঁাচে ? গিরীন মনে মনেও হাসে না। এই সরল ব্যাকুল প্রশ্নের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এ শুধু মণির একার প্রশ্ন নয়। কত শিক্ষিত বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ বন্ধু রাজনীতির জট খুলতে খুলতে হয়রান হয়ে আন্তরিক আপশোশে এই সহজ কথাটায় এসে হ্মডি খেয়ে পড়ে ! আপস মীমাংসার কত ভিত্তিই তো বসেছে, সাধারণ মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে পর্যন্ত সে ভিত্তি খুঁজে পায়। অথচ মীমাংসা কিছুতেই হয় না। সাধারণ লোকের কাছে। এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সত্যই বেখাপ্লা, উদ্ভট, অর্থহীন। জগতের সেরা পাকা খেলোয়াড় কোন চোখ রাখে জনসাধারণের দিকে, কোন চোখ রাখে কংগ্রেস আর লিগের দিকে, কার দিকে কোন হাত বাড়ায়, কী খেলা খেলে, কী চাল চালে-এ জটিল ব্যাপার বোঝা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ। শুধু জানে যে কংগ্রেস আমার বা লিগ আমার-এ জগতে কে একান্তভাবে কার, জানা যেন এতই সহজ !
কেন মীমাংসা হয় না, দেশটা বঁাচে না ? মণির মুখে অসহায় মানুষের হাজার হাজার বার আওড়ানো এ প্রশ্ন তাকে পর্যন্ত যেন আজ বিচলিত করে। আশ্চর্য হয়ে গিরীন আজ প্রথম টের পায় এটা আসলে প্রশ্ন নয়, এ শুধু হৃদয়াবেগ !
চাওয়ার জোরে ভাবের মন্ত্রে রাম-রহিমের মিলন ঘটাবার অফুরন্ত ব্যাকুলতা। আপস যদি হবে, ব্রিটিশ আছে কেন ? ওটাই তো আমি বুঝতে পারি না গিরীনবাবু। সংসারে দুজনের যদি একটি বড়ো শত্ৰ থাকে ওই শত্রুর জন্যই তাদের মিল হয়, এমনি যতই ঝগড়া-কঁাটি থােক। এ দেখছি ঠিক উলটাে ব্যাপার, আসল শত্ৰু কোথায়-নিজেদের মধ্যে শত্ৰুতা ! কীসের শত্ৰু ? ব্রিটিশের শত্ৰু তো নয় ! নয় ? ব্রিটিশ-রাজের শত্ৰু নয় কংগ্রেস লিগ ? না। বিপক্ষ। শত্ৰু যদি হত, আপনার সংসারের ওই নিয়মটাও খাটত, একজোট হয়ে যেত। ইংরেজ এ দেশে বিপক্ষ গড়তে দিয়েছে, কখনও শত্ৰুত বরদাস্ত করেনি, শত্ৰুকে ফঁাসি দিয়েছেদ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্ৰু হয়ে উঠছে, এখন বিপক্ষীরাই ইংরেজের ভরসা। চারিদিকে লাখ লাখ শত্ৰু মাথা তুলছে, বোম্বেতে নীেসেনা বিদ্রোহ করল, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মিশন
সন্ধার বৈঠকে এ সব কথা মণি শুনেছে, অতদূর সে এগোতে চায় না, তার ঘরোয়া হিসাব গুলিয়ে যায়।
১ এ মারামারি এখন থামাবে কে ?
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